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আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আপনাদের দৃষ্টিনন্দন ও সুশৃঙ্খল প্যারেড দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি আরও স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনদের। 

জাতির পিতার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স হতে বাঙালি পুলিশ সদস্যরা পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের কালরাতে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ সদস্যদের আত্মত্যাগ আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 

দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রতীক বাংলাদেশ পুলিশ। দেশের সকল সংকটকালে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্ব দেশবাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছে। 

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে গণতন্ত্র বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, জনবিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বিএনপি-জামায়াত-শিবির ও তাদের সহচররা হরতাল ও অবরোধের নামে নৈরাজ্য ও ধ্বংসাত্মক-নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের সহিংসতা, নাশকতা, জ্বালাও-পোড়াও, নিরীহ মানুষ হত্যা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের অপচেষ্টা বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল হতে ২০১৫ পর্যন্ত ২১ জন বীর পুলিশ সদস্য জীবন বির্সজন দিয়েছেন। আমি তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

গত প্রায় দুই যুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিজেদের কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। 

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের জন্য বড় হুমকি। একজন সন্ত্রাসীর কোন ধর্ম, বর্ণ বা গোত্র নেই। আমরা ধর্মের নামে যে কোনো সহিংস কর্মকান্ডের নিন্দা জানাই। 

এ দেশের মাটি লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। এদেশের মাটিতে জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাপরাধীদের স্থান হবে না। আমরা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ বিস্তার রোধে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার, নারী, যুবসমাজ, গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করেছি। 

আমরা দক্ষতার সাথে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। ২০১৬ সালে গুলশান ও শোলাকিয়ার জঙ্গি হামলার পর বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে জঙ্গি সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক শক্তি ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছে। জঙ্গি বিরোধী অভিযানে এ পর্যন্ত আমাদের ৬ জন পুলিশ সদস্য, ১ জন র‌্যাব ও ১ জন ফায়ার সার্ভিস সদস্য নিহত হয়েছেন। তাঁদের এ মহান আত্মত্যাগ সমগ্র দেশবাসী  শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে। 
জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ‘পুলিশ এন্টি টেরোরিজম ইউনিট’ গঠন করা হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি নবগঠিত ‘পুলিশ এন্টি টেরোরিজম ইউনিট’ জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল এবং মদদদাতাদের আইনের আওতায় আনতে তাদের কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। 
বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অন্যান্য সকল সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বাস্ত্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে।
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, 

বাংলাদেশ পুলিশের অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্ভিস, মোবাইল অ্যাপস- Bd Police Help Line, E-Traffic Prosecution & Fine Payment System প্রবর্তনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। 

আমি আশা করি, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দমন এবং অপরাধী সনাক্তকরণে Crime Data Management System (CDMS) এবং Citizen Information Management ‍System (CIMS) Software এর ন্যায়  বাংলাদেশ পুলিশ নতুন নতুন প্রযুক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ (National Emergency Service- 999) এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, সাইবার ক্রাইম এবং সমসাময়িক অন্যান্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণেও পুলিশ সদস্যদের আরও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেন্টার, ডিএনএ ল্যাব, Automated Finger Print Identification System (AFIS) এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে যা মামলা তদন্তে নির্ভুল ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পুলিশের বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেশে-বিদেশে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত থাকবে।
সুধিবৃন্দ,

স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আইন-শৃঙ্খলা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থকে আমরা ব্যয় নয়, বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে থাকি। কাজেই আমরা বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক উন্নয়নের ধারা বর্তমান মেয়াদেও পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত রেখেছি। 

একটি নিরাপদ শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা, অবকাঠামো এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করে কর্মক্ষেত্রে পুলিশের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়নে আমরা যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অধিকাংশই আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি-
· আমরা ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৩২ হাজার ৩১ টি পদ সৃজন করেছি। 
· ২০১৪ সালে আমরা বাংলাদেশ পুলিশে আরও ৫০ হাজার জনবল সৃজনের সিদ্ধান্তের বিপরীতে  ইতোমধ্যে প্রায় ৪৪ হাজার পদ সৃজন করা হয়েছে।  
· ভবিষ্যতে পুলিশের জনবল আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আবাসন, রেশন, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহের বিষয়টিও আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।
· জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তনপূর্বক আইজিপি পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ এবং বাংলাদেশ পুলিশের ২টি গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে। 
· এসআই ও সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণী হতে ১ম শ্রেণী (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীত করা হয়েছে। 
· কতগুলো বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট যেমন- পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ এবং ২টি স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং ১২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। 
· গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ব্যক্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও জোরদারের লক্ষ্যে আমাদের সরকার বিশেষায়িত ‘গার্ড এন্ড প্রটেকশন পুলিশ’ ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
· সারাদেশে মেট্রপলিটন সিটিগুলোতে বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো বাড়ানোসহ নতুন থানা ও ইউনিট গঠন অব্যাহত আছে। 
· বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীসহ পুলিশের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা আমাদের সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। 
· পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারসহ সারাদেশে ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
· প্রথমবারের মত ২০১৫ সালে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রাফিক সার্জেন্ট পদে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। 
পুলিশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়টি আমাদের সরকার সবসময় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কিছু চাইতে হয় না, আমরা নিজ উদ্যোগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি।
পুলিশ সদস্যবৃন্দ,

কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ যাঁরা আজ বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকে ভূষিত হয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এ পদক আপনাদের কাজের স্বীকৃতির পাশাপাশি আপনাদেরকে ভবিষ্যতেও আরও পেশাদারিত্ব এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, এটাই আমার প্রত্যাশা। 

আপনাদের মনে রাখতে হবে, সফলতার জন্য আপনারা যেমন পুরস্কৃত হবেন, তেমনি প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে।  ইতোমধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ‘আইজিপি কমপ্লেইন সেল’ স্থাপন করা হয়েছে যা পুলিশ সদস্যদের পেশাগত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

আমি আশা করি প্রতিটি পুলিশ সদস্য অসহায় ও বিপন্ন মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ চিত্তে সেবার হাত প্রসারিত করবে। মনে রাখবেন আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। সেই হিসাবে নিজেদেরকে আরও জনবান্ধব হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। 

১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রথম পুলিশ সপ্তাহের উদ্বোধনী ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘‘একটা কথা আপনাদের ভুললে চলবে না। আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশী শোষকদের পুলিশ নন - জনগণের পুলিশ।’’ 

এই বক্তব্যে জাতির পিতা আরো বলেন, ‘‘আজকে আপনারা আরও প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা এমন পুলিশ গঠন করব-যে পুলিশ হবে মানুষের সেবক, শাসক নয়।’’

তাই পুলিশকে আমি সব সময় আইনের রক্ষকের ভূমিকায় দেখতে চাই। দেশের প্রচলিত আইন, সততা এবং নৈতিক মূল্যবোধই হবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পথ নির্দেশক।
রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় স্থান পাবে-ইনশাআল্লাহ। গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত থাকলে আমরা অচিরেই জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।  

আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে ‘‘পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮’’ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ,
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

